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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
بیایبٹ
& & R
আর্য্যদর্শন । •
চৈত্র ১২৮২ ৷
ইজিপ্ত এ সুখে বঞ্চিত ছিল। এখন খৃষ্টান সমুটিদিগের রাজত্বকালে শিশু | পরিত্যাগের পরিবর্তে শিশুহত্যারই প্রথা অধিক প্রচলিত হইল। ৩৩১ খৃঃ অব্দে সমাট কন্ষ্টান টাইনের রাজত্বকালে শিশুত্যাগ নিবারণের জন্য প্রথম নিয়ম প্রচারিত হয়। “শিশুত্যাগ করিলে শিশুহত্যার দণ্ডভাগী হইতে হইবে” এই নিয়ম তিনিই প্রথম প্রচলিত করেন । কিন্তু যাহাতে এই মহাপাপের কারণ নষ্ট হয়, সেবিষয়েও কনষ্টান টাইনের যত্ন | অল্প ছিলনা। তিনি প্রস্তাব করিলেন, যে কেহ আপন সন্তান পরিভ্যাগ করিবে
সে আর কখনও কোন প্রকারে সে সস্তানের মুখ দেখিতে পাইবে না। সমৃ টু মনে করিলেন এইরূপ ভয় দেখাইলে আর কেই আপনার সদ্যোজাত শিশু পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাহার এই ব্যবস্থার পরিণাম আশানুরূপ হইলন। শিশুপরি, ত্যাগ প্রথা সমান বেগে চলিতে লাগিল!, সম্টি পরিত্যক্ত শিশুদিগের ভরণপোষ ণের ব্যবস্থা সুচারু রূপে করিয়া দিলেন। | ইতালী ও মাফিকার সর্বত্রই সরকারী | কোষাগার হইতে পরিত্যক্ত শিশুদিগের | ভরণ পোষণের ব্যয় প্রদত্ত হইতে | লাগিল। জণ-হত্যা, শিশুহত্য, শিশুবিক্রয়, নিবারণের নানা প্রকার চেষ্টা | হইতে লাগিল—অবশেষে সমুটি ভালেনু| টনিয়ান ও গ্রাটিয়নের সময়ে-চতুর্থ। | শতাব্দীর শেষ ভাগে শিশুপরিত্যাগ
নিবারণের বিশেষ আইন প্রচলিত হইল। |
[*
পূর্বক
कन् हैन्द्रॊहॆन शशां दाहं निजै नि য়াছিলেন ইহারা তাহাই সম্যক্রুপে প্রচ. লিত করিলেন। “শিশু পরিত্যাগ করিলে শিশু-হত্যার অপরাধে দণ্ডিত হইতে হইবে” এই নিয়ম এত দিন ব্যবস্থাপত্রে ছিল, এন ইহা কার্ঘ্যে পরিণত হইতে চলিল-কাজেই যে শিশু-পরিত্যাগের সংখ্যা কমিয়া শিশুহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ইহা আমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইব। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে শিশু হত্যার ভাগ অল্প ছিল তাহ কেহই অস্বীকার করিতে পরিবেন না । প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যে কেবল শিশুহত্যা অল্প হইত এরূপ নহে। পূরিত্যক্ত শিশুদিগের ভরণ পোষণের বন্দোবস্তও উর্ত্তমরূপ ছিল—তাহ ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছেন । যে সকল পরিত্যক্ত শিশুর কেহ ভার লইতনা সরকার হইতে তাহদের উপযুক্ত উপায় বিধান করা হইত।—যে খীৰ্ব সে শিশুত্যাগ
নিষিদ্ধ ছিল, সেই ধীর সেও নিরুপায় |
দুঃখী সস্তানের ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত সরকার হইত হইত –কিন্তু অনেক স্থলেই সরকারকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইতনা ! অনেকেই ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যক্ত মানুষ করিত। তখন দাসত্ব প্রথা প্রচ. লিত ছিল, পরিত্যক্ত শিশুকে যে ব্যক্তি मांश् रुद्विग्द ८ग उांशङ्गं नाम श्र, এই নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল। কাজেই একটা দাসের লোভে এক ব্যক্তি ইচ্ছা
==r--> Il
শিশুগণকে লইয়! আপনারা '
অন্যাসেই একটা পরিত্যক্ত
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